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প্রথম প্রকাশ 
ডিসেম্বর, ১৯৫৭ 


মূল্য £ পণচশ নয়া পয়সা 


পশ্চিব্-সরকারের শিক্দা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিক্তণ স্রীগ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক 
1. এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী SET অধীক্ষক শ্রীশভেন্দ মুখোপাধ্যায় 


দত 


[শন এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজীশক্ষা পাঁরকল্পনার 
একটি বিশেষ অঙ্গ | এরূপ সাহত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পাঁশ্চমবঙ্গ 
শিক্ষা-আঁধকার কর্তৃক সাহত্য-কর্মশালা আয়োজত ও পাঁরচাঁলত হইতেছে। কোন 
For সাহত্য-ব্রতীর তত্বাবধানে কয়েকজন THATS লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা 
সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে 
সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া 
রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাঁদ বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
করেন। ARE আলোচনা, সংশোধন ও পাঁরবর্তনের ফলে রচনাগদাঁল যতদুর 
সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে। 

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার আঁধবেশন হইয়াঁছল। 
ইহার পাঁরচালনা ও তত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল ?শশুভারতী-সম্পাদক 
প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্ম 
শালায় যোগদান কারিয়াছলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও 
দিশোর-পাঠ্য বই রাঁচত হইয়াছে। এই Warts উহাদের অন্যতম৷ শিশু ও কিশোর 
পাঠক-পাঠিকার পক্ষে ACA, সহজ ও সরল ভাষায় Ra 'লাখত হইয়াছে। 
আশা করা যায় যে, বাঙলার Pr ও কিশোর সম্প্রদায় এই Aria পাঠ কাঁরয়া 
আনন্দ ও জ্ঞান লাভ কারবে। 

সাহত্য-কর্মশালার পাঁরচালক শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকার্মিগণ 
যে নিষ্ঠা ও একান্তকতার সাঁহত এই MARA কার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছেন সেজন্য 
তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। 


নাখলরঞ্জন রায়, 
সমাজাশক্ষার প্রধান পাঁরদর্শক, 
শিক্ষা-আঁধকার, পাঁশ্চমবঙ্গ 


Dees mn an nm me“ 


ভাবত আমার 


wr 
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তার পাদদেশে বনভূমি | কি স্ন্দর! লতায় পাতায় ফুলে ফলে al | বরফে ঢাকা 
বরফ। হিমালয়ের সবচেয়ে বড় চুড়া-এভারেস্ট। এত VE চূড়া পাঁথবীর আর 
কোথাও নেই। 

তার দাক্ষণে A জল আর জল । সাগর চলেছে, ঢেউ আর ঢেউ তুলে। 

সে অনেক, অনেক কাল আগের কথা বলছি। 


ভারতের আদ AIR WANG ছিল না। তারা বাস করত পাহাড়ে, TOT, 
বনে-জঙ্গলে। ঘুরে ঘরে বেড়াত তারা । তীর-ধনদক নিয়ে শিকার করত। পশুপাঁখ 
মারত। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, আর তারা দেখতে 
ছিল বে+টে। 

নদ-নদী, আকাশ, তারা, সূর্যের পূজা করত। সাপ পুজা তারাই প্রথম করোছল। 

তাদের বলা হ'ত বুনো বা অসভ্য । 

আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগের কথা বলছি। 

ভারতে আর এক জাতি AA! কোথা থেকে তারা প্রথম এল, সে কথা কেউ বলতে 
পারে না। 

অনেকে বলেন, আগে তারা ভূমধ্যসাগরের তারে বাস করত। বেলহস্থান 
পেরিয়ে তারা এদেশে এসে হাঁজর হ'ল। প্রথমে তারা এল Pr তীরে । এখানে 
বসবাস শুরু করল।, টি 

তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, আর মাথার চুল ছল কোঁকড়ান। 
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তারা লিখতে, পড়তে জানত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। জমিতে হাল 5301 
বাঁজ GIS | ফসল ফলাত। গর ছাগল পন্ষত। তা ছাড়া নিজেরা ঘরবাড়ি তুলত। 
পথ-ঘাট, মান্দর, বিদ্যালয়_এ সবকিছুই তাদের ছিল। পরিচ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর 
শহর। তাদের TAS গ’ড়ে ওঠে 1সন্ধনদের wie | 

কী ক'রে তাদের কথা জানতে পেরেছি, সেই কথা বলছি। 

মাটির তলায় তাদের শহরের খোঁজ পেয়োছ_িন্ধুনদের তীরে। 

দেখ না, তারা কত রকম জিনিস ব্যবহার করত! সব জিনিসই ছিল দামা দামণী। 

মেয়েদের গায়ের গয়না! তাতে কত রকমারি নকশা কাটা। 

ছোটদের খেলনা! কত রঙচঙে, কত বাহার সেসব খেলনার! 

চীনা মাটির বাসন! তার উপর আঁকা কত লতা-পাতার ছবি! 

সীল মোহর! জীবজন্তুর ছাব রয়েছে তাতে। 


তারা দুর, দুর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেত। 


Q 


ভারতে শুধু তাদের বসাঁত গ'ড়ে ওঠে নি; গ'ড়ে উঠোঁছল তাদের q সভ্যতা, তাদের : 
শশক্ষা-দীক্ষা। - 2 
SS চ'লে গেল। তারা কোন্‌ দিকে 


ÍA, তা কেউ বলতে পারে না। তবে অনেকে বলেন, দাঁক্ষণ ও পুর্ব দিকে তারা 
চলে যায়। তাদের চ'লে যাওয়ার পর থেকে তাদের সভ্যতারও ভাঙন ধরল। 


আবার আর এক দিকে ভারতের দক্ষিণে নূতন এক সভ্যতা গ'ড়ে উঠল। দক্ষিণ 
ভারতেও নূতন নূতন শহর গ'ড়ে উঠল ধাঁরে ধাঁরে। 


এ নূতন সভ্যতা যারা গ’ড়ে তুলেছিল তারা ছল দ্রাবিড় জাত। 


দ্রাবড়েরা ভারতের সোনা, মুক্তা, শঙ্খ, 19107 শাঁড় ব্যবহার করত। 
সাগর পাঁড় দিত দুর দুর দেশে। 


Va 


এ সময়কার সভ্যতাকে বলে PASTS! 4 


তারপর সবার শেষে ভারতে এল নূতন আর এক দল। তারা আগে ছিল ইউরোপের 
মধ্যভাগে। সেখানে দিনের পর Tat লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল তাই তারাও ধীরে 
ধরে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভারতে এসে হাজির হ’ল হিমালয়ের উত্তর- 


পশ্চিম গারপথ ধ'রে। 


উত্তর ভারতে তারা বাসা বাঁধল। এ অঞ্চল ছিল উর্বরা ভাঁম। ফসল ফলত। 

ফসল ছিল ব'লে তারা এখানেই রয়ে গেল। এখানকার অঞ্চলে যারা আগে ছিল, তারা 
নন দলকে হটিয়ে দিতে চাইল। এর ফলে দ দু” দলের বাঁধল লড়াই। তারা Tag 
নৃতনদের হারাতে পারল না। নিজেরাই হটে গেল দাক্ষিণ দিকে। 'িঙ্ধলদের তাঁরে 
তারা বসবাস শুরু করতে থাকল। এখানকার অধিবাসীদের dam বলত ৷ “হন্দু- 
ধর্ম” এখান থেকেই আরম্ভ হয়োছিল। Pr থেকেই gem,’ শব্দাট আসে। 
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জাতিতে তারা RATE“ | তাদের সভ্যতাকে বলা হ'ল- আর্য-সভ্যতা। 


AM জানত। 


আর্ধদের সময় জাঁত-বিচার ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, «LE ও বৈশ্য_চার রকম জাতি 
'ছিল। 


STATA যাগ-যজ্ঞ, ET অর্চনা করতেন। ক্ষত্রিয়রা রাজ্য দেখতেন। যুদ্ধে 
যেতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শদ্ররা জাম চাষ-বাস করত, ব্রাহ্মণদের 
সেবা করত। 

তখনকার সমাজের ব্যবস্থা ছিল সন্দর। সমাজ ছিল ছোট ছোট পাঁরবার নিয়ে। 
পারিবারের বড় কর্তা ছিলেন পিতা। সবাই তাঁর কথা মানত। মেয়েরাও লেখাপড়া 
শিখত। সমাজে মেয়েদের সম্মান ছিল। 


বের আরম ছিল। আলে তারা তপন করতেন। বির আলে ছেলেরা 
Bl হ্রদের sate পরায় তাদের লেখাপড়া atico 


হে ভা ভিডি মন ওরা জেতে কথা বলেন বই লিখে 


RE তাঁরা অনেকে বই লিখেছেন sa Face আরে ধন eng বই নি 


ধর্ম বইই TE, তাঁরা লিখেন নাই, তাঁরা 
রাজা-রাজড়াদের কথাও িখেছেন। 


তাঁদের লেখা দ:'খানা মহাকাব্য আছে“ 
কথা লেখা আছে। তা ছাড়া আছে, 
কানুনের কথা | 


AWRY আর ‘মহাভারত’ ৷ বীর রাজাদের 


~_- “Ts 


‘রামায়ণ’ লিখেছেন বাল্মীকি Al আর মহাভারত" লিখেছেন বেদব্যাস 
মহান | তখনকার সময়কে বলা হয়_মহাকাব্যের AM 


বুদ্ধদেব 
মহাকাব্যের যুগের পর এল বৌদ্ধযুগ। 
বদ্ধদেব ছিলেন রাজপন্জ। রাজপন্্ হয়েও তান সিংহাসনে বসলেন না। 
মানুষ কী ক'রে WEN এড়িয়ে চলতে পারে, কী কাজ করলে মানুষ সখী 
হ'তে পারে, তান এসব কথা ভাবেন। 


একাঁদন তান রথে চ'ড়ে শহর দেখতে গেলেন। তান দেখলেন, একজন LOAD 
বুড়োকে। antes ভর দিয়ে হেটে চলেছে। আর দেখলেন, একাঁট মরা মান*যকে 
চারজন কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়! মান্য এ 
সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্টই না পায়! 

Fara যেতে তান দেখলেন এক MER | বেশ হাসিখাশ মুখখানা তাঁর। বড় 
ভাল লাগল তাঁর এ সাধুকে। 


সাত, এ সাধই Mt! এ সংসারে তাঁর কোন টান নেই। শেষে তিনি সাধুর 
পথই বেছে নিলেন। 


সংসারের মায়া কাটিয়ে Tota বৌরয়ে পড়লেন। 'নারাবালতে VOT তপস্যা করতে 
থাকলেন। তপস্যায় সফল হলেন। ; 


বৃদ্ধদেবের কাছে সবাই আসতে থাকল এমন কী দুর দর দেশের রাজা, মহারাজা, 
ধনী সওদাগরেরাও এলেন। 


তান সবাইকে ডেকে বললেনঃ তোমরা ভাল পথে চল। সত্য কথা বল। ভাল 
কাজ কর। তাতে ভাল ফল পাবে। কাউকে দুঃখ দিও না। হিংসা করবে না। সবাইকে 
ভালবাস। আঁহংসাই বড় ধর্ম। 


নিক যা তল বে ভার ভাল ee coe 
বোদ্ধধর্ম। 


৬ 


গ্রীকরাজা আলেকৃজান্দার 


ভারতবর্ষ তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত Tel! প্রত্যেক রাজ্যে একজন 
ক'রে স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজায় রাজায় বাঁনবনা ছিল না৷ রাজাদের লড়াই লেগেই 
থাকত। একতার অভাবেই রাজাদের ক্ষমতা ক'মে এল। বিদেশীরা ভারত আক্রমণ 
করার সুযোগ পেল। 

গ্রীস দেশের রাজা আলেক্জান্দার এদেশ আক্রমণ করলেন। সঙ্গে তাঁর ঘোড়- 
সওয়ার সৈন্যেরা। পাঞ্জাবের Rea নদীর তারে শিবির ফেললেন। 
আনতে পারেন নি। 96 বীর। তান বীরের মত Apa করলেন গ্রীকরাজার সঙ্গে । 
শেষে IE সঙ্গে তাঁর সন্ধি ZA! 

গ্রীস দেশের শিল্প, কারুকাজ, খোদাই-করা পাথরমার্তর সঙ্গে এ দেশের পাঁরচয় 
Za আবার তেমান ভারতের শিল্প-বাণিজ্য গ্রীস দেশেও গিয়োছল। 

এভাবে দুই সভ্য জাতির সঙ্গে যোগাযোগ হ*ল। তার ফলে দুই জাতির উপকার 
VATA, ব্যবসা-বাণিজ্যে। ভারতের সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক এখান থেকে গ’ড়ে 
sy | 

অগররাজ PUSS 
সেনাপাঁতরা এসব রাজ্য শাসন করতেন। এ সময় মগধ রাজ্যের শাক্তশালী রাজা 
লেন DEY | [তানিই গ্রীকদের এ দেশ থেকে তাঁড়য়ে দিলেন। 

এ সময় গ্রীস থেকে একজন TS এলেন। নাম তাঁর মেগাঁস্থাঁনস। তান 
অনেকাঁদন ভারতে ছিলেন৷ কিছুকাল তান DIOR রাজসভায়ও ঁছলেন। ভারত 
সম্বন্ধে তানি একখানা বই লেখেন। তখনকার দিনের অনেক কথা এ বইতে লেখা 
আছে। 


DES বার ও সাহসী সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্ৰ শহরে। 
শহরাঁট কাঠের পাঁচল দিয়ে ঘেরা ছিল। aerate ছিল কাঠের তৈরি। বড় বড় 
রাস্তা ছিল। চাষবাস ভাল হ’ত। জামতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। MT সহজে 
দেশে আসতে পারত AT! দেশের সবাই সুখে বসবাস করত। রাজা অনেক সময় 
হাতীতে চ'ড়ে শহর দেখতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে RA ও মেয়ে প্রহরীরাও যেত 
রাজার মাথায় রাজছন্র ধ'রে। PACA রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। 
নাম তাঁর চাপ্য। তার পরামর্শে চনত রাজ্য চালনা করতেন। টাকাকাড়ি ও অন্যান্য 
বিষয় নিয়ে [তান একখানা বই লিখেন। বইখানার নাম-_“অরথশাল্র'//1 


দার 
- ডাকটাকটখানার উপর কিসের ছবি? 
তিনটি Pra তাতে আঁকা আছে, নয় কা? 


ঁড়ের ছাঁব। এতে সম্রাট অশোকের কথাই 


অশোক মগধের সমাট। অশোকের ঠাকুরদাদা ছিলেন চন্দরগৃপ্ত। 
অশোকই প্রথম বোদ্ধধর্ম দেশে দেশে প্রচার করেন। 
তিনি লিখলেন পাহাড়ের গায়ে আর 


পাথরের উপর খোদাই ক'রে বদ্ধদেবের 
বাণী- তাঁর উপদেশ! 


পিতামাতাকে মানবে। সত্য কথা 


বলবে। পশুপাখি মারবে না। সবাইকে 
ভালবাসবে। অহিংসাই বড় ধর্ম। 


= a ~ = AA A u 
A OO OOO 


তা ছাড়া, অশোক দেশ-বিদেশে লোক পাঠালেন» তাঁরা ব্দদ্ধদেবের উপদেশ 
চারাঁদকে বলে বেড়ালেন। তাঁর ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘামন্রাকে সিংহলে পাঠালেন। 
তাঁরা দু'জনে বদদ্ধদেবের কথা সেখানে প্রচার করলেন। 


চন, জাপান, তিব্বত, জাভা, রেঙ্গুন দেশেও ছাড়িয়ে পড়ল বদদ্ধদেবের ধর্ম। 


অশোক সম্রাট হ’লেও, থাকতেন সাধারণ মানুষের মত। 


অশোক ভালবেসে সবার মন জয় করেছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্ৰাট | 


সোনাৰ যুগ 
ভারতের সেকাল ছিল সোনার যুগ | 


টিকা... eee 
রাজতান্ডার সবার জন্য খোলা থাকত। কারও কোন অভাব ছিল না। সবাই সুখে, 
“Theos Te! 


সবাই কাজ করত। হাতে-তোর হ'ত কত রকম স্ন্দর সদন্দর জিনিস। 
সেকরা রকমাঁর গয়না বানাত। তাতে কত নকশাই না আঁকা! 


তাঁতিরা তাঁত বুনত। হাতে-বোনা কত রকম কাপড়! সে Tore মসলিন কাপড়, 
কাম্মীর শাল ছিল। 


তা ছাড়া লেখাপড়ার চর্চা ছিল। 


শিল্পী ছাব আঁকতেন। কী সুন্দর! Cold হ'ত পাথরে-গড়া TI! কত 
চমৎকার O সেসব! সে কোন্‌ যুগের আঁকা TEST গুহার ছাঁব! আজও সেসব 
ছবি মনে হয় নূতন! 

নাচ ও গান-_এ দ:’য়েরই আদর 'ছিল। ব্যবসা-বাঁণজ্য চলত দেশ-বদেশে। 


> 


সে যুগে চীন থেকে বেষ্টাতে ত এলেন ফা-ইয়েন। তান এ দেশ দেখে ভারি খুশি 
হলেন। চোখে তান যা যা দেখলেন, তা তিনি লিখলেন একখানা বইতে। 
সে কথাই এখানে বলাছি। 


ধনে, গুণে, মানে এদেশ বড়। দেশে বিদ্যালয় ছিল। সেসব বিদ্যালয়ে নামশ নামী 
পণ্ডিতরা পড়াতেন। বড় বড় পথঘাট ছিল। পথে পথে ছিল পাল্থশালা-_পাঁথকদের 
বিশ্রামের জায়গা। দেশে চোরডাকাতের ভয় ছিল না। একজন আর একজনকে 
ভালবাসত॥ সমাজের নিয়মকানুন সবাই মানত। তখন বৌদ্ধর্মাবলম্বী লোক ছিল 
| 'হন্দবদের দেবদেবার মান্দিরও 'ছিল। সেসব মান্দিরের গায়ে দেবদেবীর মতি 


রাজা নিজে বিচার করতেন। কেউ অপরাধ করলে, তাকে রাজা সাজা দিতেন। 
গাজার রাজসভায় কাবরাও ছিলেন। কাবর যশে রাজার যশ, রাজ্যের গৌরব। 
ভাৱতে মুসলমান 

হারা, পান্না, মাণ, মাণিকের দেশ_এ সোনার ভারত। 


বিদেশী রাজাদের মনে লোভ জাগত এ দেশ জয় করার তাই িজনার সুলতান 
TRA ভারত আক্রমণ করলেন। সোনাদানা যা পেলেন 


, তা. তানি দু'হাত ভ'রে 
পটে নিলেন। তান সতর বার ভারত আক্রমণ করেন, লুটে নেন এর ধা 


আন হতে এলেন মহম্মদ ঘোরী। [তান কিনতু লুটপাট করেই ক্ষান্ত হলেন 
না, এ দেশ জয় ক'রে তানি এখানেই তাঁর রাজ্য গড়লেন। রি 


A তাজ বন erga লা ha) 
তাই অনেক দিন ধ'রে রাজপন্তদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। 


মসলমানেরা ভারতে বসবাস শর করলেন। 


ভারতের সভ্যতার সঙ্গে নূতন এক 
ধারা এসে মিশল। 


plo) 


মোগল WATST 
তারপর নূতন আর একদল মুসলমান এলেন। তাঁরা ছিলেন মোগল । 
প্রথমে মোগলেরাও এ দেশে এসে লুটপাট করতেন আবার চলে যেতেন। 
এক মোগল কিন্তু ভারতে স্থাপন করলেন মোগল সাগ্রাজ্য। 
প্রথম মোগল বাদশাহ হলেন TA 
{তান আগ্রাতে রাজধানী করলেন। বেশি দিন বাবদর রাজত্ব করেন নি। 


মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবর ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তান লেন বীর ও যোগ্য 
বাদশাহ ৷ তাঁর রাজধানী ছিল দিল্লীতে | সবাইকে felt একভাবে দেখতেন। অনেক 
fom, তাঁর রাজকর্মচারী ছিলেন। তানি চেয়োছলেন, তাঁর রাজত্বে হিন্দনমহসলমান 
মলোমশে AER | 

আকবর নিজে গুণী ছিলেন। তান বিদ্যার আদর করতেন। তাঁর রাজসভায় বড় 
বড় গায়ক, পণ্ডিত ও কাঁবরা ছিলেন। 

আকবর শোঁখন 'ছিলেন। অনেক টাকাকাঁড় খরচ ক'রে বড় বড় দালানকোঠা 


তুলোছিলেন। আগ্রার রাজপ্রাসাদে কত রকমের না ফুলের বাগান ছল। কোন্‌ ফুলের 
কী নাম তা তান দেখে বলতে পারতেন। 


মোগল রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারুকাজ সবাঁকছন লে ভারত বড় হয়ে 
উঠোছল। এমন কী ইউরোপ থেকে ইংরেজ বাঁণকেরা ও mata তাঁর রাজসভায় 
এসোছিলেন। 

তারপর, তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর 'দিল্লীর বাদশাহ হলেন। জাহাঙ্গীর ইংরেজদের 
এ দেশে ব্যবসা করার.জন্য সনদ TG ইংরেজরা তখন এ দেশে কারবার ফে'দে 


বসলেন। কারবার, দেখাশোনার জন্য তাঁরা একাঁট কোম্পানি করলেন-ঈস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পান। 


১১ 


বড় প্রাসাদ। তাঁর তোঁর দিলীর-লাল-কেল্লা, দেওয়ান_ই-আম, ময়ূর সিংহাসন, 
কোহিননর মাঁণর মনকুট এসব তাঁর কালের গ্বর্য প্রমাণ করে। ময়ূর সিংহাসনে 
বসে, কোহিনুর মাঁণর মর SI পে শাজাহান দরবারে বসতেন। 


আগ্রা যমনা-নদাঁর তাঁরে-তাজমহল সৌধটি আছে। সাদা মর্ম পাথরে তা 
তৈরি। শাজাহানের বেগমের নাম ছিল মমতাজ। তাঁরই কবরের উপর এ প্রাসাদ। 
বেগমের নামে এর-নাম_“তাজমহল+। 


তারপর STREET রাজত্ব গ্রে হয়ে এল। ক্রমে মোগল রাজত্বের ভাঙ্গন ধরল! এর 
প্রধান কারণ ছিল, হিন্দ্রমনসলমানের মধ্যে একতার অভাব। তা ছাড়া, সিংহাসনে 


বসন একের পর এক দি সলতান। তাঁরা পারলেন না দেশে শান্ত ফিরিয়ে 
আনতে। দিনের পর দন মোগল শক্তি ক্ষণ হয়ে পড়তে লাগল। 


; Ny 
ভাৱতে ইংরেজ TÍA xs E 
মোগল সম্রাটের রাজকোষ-ধন-দৌলতে ভরা--এ কথা ইউরোপের লোকেরা 
সমনুদ্র পাড়ি দিয়ে কী ক'রেএতারা; ভারতে আসতে পারে, তার পথ ace বেড়ায়। 
ন [তে 
১৪৯৮ সাল।, E 7 7 
সবার সাগে পতুগীজরা সমুদ্রপথে ভারতে এলেন। তাঁদের জাহাজ এসে ভিড়ল 
কালিকট বন্দরে | | 


সেখানকার রাজা ছিলেন একজন 


হিন্দ;। পতু্গজদের* দলপাতি ছিলেন 
ভাসকো-ডি-গামা। তিনি রাজার কাছে 


রাজা খুব ভাল TAA | তান তাঁদের অনদমাত দিলেন। পতুগাঁজরা তখন থেকে 
এদেশে ব্যবসা করতে শুর করলেন। 

তারপর একের পর এক আসতে লাগল ওলন্দাজ, ফরাসী আর ইংরেজ বেনের 
দল। 

ভারতের নানা জায়গায় তাঁদের ব্যবসা ছাঁড়য়ে গেল। 


ইংরেজরা চাইলেন, তাঁরা একাই এ দেশে থাকবেন। আর তাঁরাই এখানে কারবার 
করবেন। 


এ কথা অন্যেরা মানবে কেন £ 


তার ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধল। ইংরেজরা তাদের হাঁটয়েও 
THETA | তখন থেকে ইংরেজরাই এ দেশের কারবারে একচোটয়া হয়ে পড়লেন! 


কারবার করতে এসে ইংরেজরা ভারত দখল করলেন। 


আর কাঁ? 


ভারতের রাজতক্তে তক্তে তাঁরা পাকা হয়ে বসলেন। দেশ জুড়ে তাঁরা হলেন রাজা, 
আর এ দেশের লোকেরা হ'ল তাঁদের প্রজা | 


দেশ স্বাধীন Ya 
আবার দেশকে কী ক'রে স্বাধীন করব, এ হ’ল দেশের লোকের ভাবনা 
দেশের লোক চাইল না, ইংরেজরা এ'দেশে বাস FA | 


একাঁদন vas তাই! পাঁথবীর সেরা মানুষ, আমাদের জাতির জনক গান্ধীজী 
ইংরেজদের বললেন, “তোমরা আমার দেশ ছেড়ে, তোমাদের দেশে TRA যাও। 
নিজের দেশ, নিজেরাই দেখব” 


৯৩ 


গান্ধীজীর এ কথায় দেশের লোকেরা ব'লে উঠল, “ra, তুমি ঠিক বলেছ। 
তুম আমাদের পথ দেখাও ৷” 


সারা দেশে এক আন্দোলন শুরু ZI এই আন্দোলন: --১৯৪২ সালের আগস্ট 
আন্দোলন--নামে ইতিহাসে লেখা থাকল । 


বিদেশ" ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন। 


এতকাল ধ'রে ইংরেজের যে পতাকা উড়াছল, সেখানে উড়ল স্বাধীন ভারতের 
SOT পতাকা তিন-রঙা- মাঝখানে তার TR । 
৯৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ__সোনার ভারত- স্বাধীন হ’ল। 


আমরা স্বাধীন হলাম! আমাদের দেশ আমরাই শাসন করাছি। আমরাই দেশের 
সবাক; | 


আজ ভারতের গৌরব, ভারতের মাহমা ছড়িয়ে পড়েছে দেশবিদেশে। 
' জানো কতাঁদন পর? = 


দু'শো বছর পর! 


নূতন ক'রে গড়ে উঠেছে দেশের সব। নূতন যুগের মান্য আমরা। 


N 
আবার শুর: হ'ল, স্বাধীন ভারতের নূতন ইতিহাস ৮৮ / 
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